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প্রশ্ন: ভারেতর অসম প্রেদেশর ৮০% মানুষ িহন্দু। আিম একজন মুসলমান এবং আমার ব্যবসার কারেণ প্রিতিনয়ত বাধ্য হেয় বাইের েখেত
হয়। আিম িক েকান িহন্দুর বািড়েত বা েহােটেল খাবার েখেত বা তােদর বািড়েত থাকেত পাির? এ সম্পর্েক ইসলােমর িদক-িনর্েদশনা িক?
 
 
উত্তর: মহান আল্লাহ মানুষেক সিঠক পথ প্রদর্শন ও প্রেয়াজনীয় িদক-িনর্েদশনা েদয়ার জন্য যুেগ যুেগ বহু নবী-রাসূল পািঠেয়েছন।
ওহীর মাধ্যেম পাঠােনা আল্লাহর এসব িদক-িনর্েদশনা আসমািন িকতাব- তওরাত, ইঞ্িজল (বাইেবল) ও কুরআেন বর্িণত হেয়েছ। এেদর মধ্েয
আল্লাহর সর্বেশষ ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হচ্েছ ইসলাম এবং এ ধর্েমর বাণী ইসলােমর পিবত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন মিজেদ বর্িণত হেয়েছ।
 
এই মহাগ্রন্েথর বাণী আল্লাহর পক্ষ েথেক িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নািজল হয় এবং এেত সব যুেগর মানুেষর মুক্িতর
জন্য িদক-িনর্েদশনা রেয়েছ। এ আসমািন িকতােব িবিভন্ন িবষয় েযমন ধর্মতত্ত্ব, েকয়ামত বা েশষ িবচােরর িদেনর িহসাব-িনকাশ,
নবুওয়াত, নবী-রাসূলেদর ইিতহাস, ভােলা ও মন্দ চিরত্র, সৃষ্িটজগত, ইবাদত, ব্যবসা-বািণজ্য এবং হালাল ও হারাম কাজসহ মানব জীবেনর
জন্য প্রেয়াজনীয় প্রিতিট িবষেয় িদক-িনর্েদশনা রেয়েছ।  
 
পিবত্র কুরআেন মুসলমান ছাড়াও আহেল িকতাবেদর সম্পর্েক আেলাচনা করা হেয়েছ। আল্লাহর প্েরিরত পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুেলােক
যারা অিবকৃত অবস্থায় অনুসরণ কের তােদরেক আহেল িকতাব বলা হয়। তারা ঐশী গ্রন্েথর অনুসারী বেল তােদরেক মুশিরক বা বহু স্রষ্টায়
িবশ্বাসীেদর েথেক আলাদা কের েদেখ ইসলাম। আহেল িকতাবেদর সম্পর্েক কুরআেন আয়াত নািজল হেয়েছ।
 
েযমন সূরা মােয়দার ৫ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলন: “আজ েতামােদর জন্য পিবত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহেল িকতাবেদর খাদ্য
েতামােদর জন্েয হালাল এবং েতামােদর খাদ্যও তােদর জন্য হালাল।” কুরােনর এ আয়ােতর উপর িভত্িত কের ইরােনর সর্েবাচ্চ েনতা হযরত
আয়াতুল্লািহল উজমা খােমেনয়ী বেলন: েযেহতু আহেল িকতাবরা আল্লাহ ও তার িনর্েদশাবলী েমেন চেল; কােজই তােদর েদয়া খাবার খাওয়ায়
বাধা েনই।
 
আহেল িকতাবেদর িবপরীেত অেনেক আেছন যারা এক আল্লাহর অস্িতত্বেক অস্বীকার কেরন। এেদরেক মুশেরক বলা হয়। অর্থাৎ তারা মেন কেরন,
আল্লাহ ছাড়া অন্য েকউ এ সৃষ্িটজগতেক সৃষ্িট ও পিরচালনা করেছন। একইভােব তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবন বা িকয়ামতেক িবশ্বাস কেরন
না। নবী-রাসূেল তােদর িবশ্বাস েনই এবং তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)েক আল্লাহর প্েরিরত পুরুষ িহেসেব স্বীকার কেরন না। কুরআেনর
দৃষ্িটেত এমন িবশ্বাস মানুষেক পথভ্রষ্ট ও িবভ্রান্ত কের।
 
:পিবত্র কুরআেনর সূরা িনসার ১৩ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলন
هَا الذِنَ آمَنُواْ آمِنُواْ باِللّهِ وَرسَُولهِِ وَالْكَِابِ الذِي نزَلَ عَلَى رسَُولهِِ وَالْكَِابِ الذِيَ أنَزلََ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ باِللّهِ وَمَلائَكَِِهِ وَكُتبُهِِ َيَا أ
وَرسُُلهِِ وَالَْوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَل ضَلالاًَ بَعِيدًا
 
েহ ঈমানদারগণ,আল্লাহর উপর পিরপূর্ণ িবশ্বাস স্থাপন কর এবং িবশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর িকতােবর উপর,যা িতিন নািযল“
কেরেছন স্বীয় রাসূেলর উপর এবং েস সমস্ত িকতােবর উপর,েযগুেলা নািযল করা হেয়িছল ইিতপূর্েব। েয আল্লাহর উপর,তাঁর েফেরশতােদর
উপর,তাঁর িকতাব সমূেহর উপর এবং রসূলগেণর উপর ও িকয়ামত িদেনর উপর িবশ্বাস করেব না,েস পথভ্রষ্ট হেব।”
 
এ আয়ােতর িভত্িতেত স্পষ্ট হয় েয, যারা আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদ, রাসূল (সা.) এর নবুয়ত এবং েকয়ামতেক অস্বীকার করেব তারা কােফর।



কােফরেদর ব্যাপাের ইসলােমর িনর্েদশ তােদর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য হেব।
 
আর তাই মুসলমান নারী-পুরুষ কােফর নারী-পুরুেষর সঙ্েগ িবেয় করেত পারেব না বা কােফর নারী-পুরুষ েকান মুসলমােনর সম্পত্িতর
উত্তরািধকার হেব না। ইসলাম মুসলমানেদরেক কােফরেদর কাছ েথেক দূের থাকেত বেলেছ।
 
একইভােব একজন মুসলমান িক খােব এবং িক খােব না- েস ব্যাপােরও ইসলােম িদক-িনর্েদশনা এেসেছ। খাবার গ্রহেণর ক্েষত্ের পিবত্রতা
রক্ষা করেত বলা হেয়েছ। েযমন- েয পশুর েগাশত মুসলমানেদর জন্য হালাল বেল েঘাষণা করা হেয়েছ তার জবাইকারীেকও মুসলমান হেত হেব। 
পশু জবাইকারী ব্যক্িতেক েকবলামুখী হেয় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কের জবাই করেত বলা হেয়েছ।  কারণ আল্লাহ আমােদর সৃষ্িট কেরেছন এবং
সব উপেভাগ্য উপকরণ িতিনই আমােদর দান কেরেছ। কােজই প্রত্েযক কােজর শুরুেত আল্লাহর নাম িনেত হেব।
 
ا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إنِ كُنتمُْ بآِيَاِهِ مُؤْمِنِنَ فَكُلُواْ مِم :কুরআেনর সূরা আনআ’েমর ১১৮ নম্বর আয়ােত আল্লাহ পাক বেলন
 
অতঃপর েয জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চািরত হয়,তা েথেক ভক্ষণ কর যিদ েতামরা তাঁর িবধানসমূেহ িবশ্বাসী হও।”  “
 
িহন্দুরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও েকয়ামতেক অস্বীকার কের বেল ইসলােমর দৃষ্িটেত তারাও কােফরেদর অন্তর্গত। কােজই তােদর ৈতির
খাবার খাওয়া যােব না। িকন্তু তােদর সঙ্েগ থাকা, ঘুমােনা ও একসঙ্েগ কাজ করেত বাধা েনই। কারণ, ইসলােম হালাল পেথ জীিবকা অর্জন
করার জন্য ব্যবসা করার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বােরাপ করা হেয়েছ।
 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলন: েতামরা ব্যবসা কর তাহেল আল্লাহ েতামােদর বরকত দান করেবন। জীিবকােক ১০ ভােগ ভাগ করা েগেল তার নয় ভাগ
আেস ব্যবসা েথেক  এবং বািক মাত্র এক ভাগ  আেস ব্যবসা ছাড়া অন্যান্য খাত েথেক।”
 
কােজই, েদখা যাচ্েছ, িহন্দুর সঙ্েগ ব্যবসা-বািণজ্য করা বা তার সঙ্েগ ওঠাবসায় েকান সমস্যা েনই। িকন্তু মুসিলম আেলমেদর মেত,
তােদর হােত ৈতির খাবার খাওয়া যােব না।
((েরিডও েতহরান


